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	৪নং কলামের বিস্তারিত
	৫ নং কলামের বিস্তারিত

	· ৪৬নং ক্রমিকের উড়িরচর-নোয়াখালী ক্রসড্যাম প্রকল্পের ডিপিপিতে পরিকল্পনা কমিশনের চাহিদার প্রেক্ষিতে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র আবেদন ও ফি পরিশোধের ডকুমেন্টসহ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে দাখিল করা হয়েছে। এছাড়াও, ডিপিপি-তে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র সংযোজনের জন‌্য  পরামর্শকের মাধ‌্যমে প্রকল্পের EIA প্রতিবেদন প্রস্তুত করে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করা হয়েছে। 
· ৪৭নং ক্রমিকের কুড়িগ্রাম জেলার ধরলা ও দুধকুমার নদী ড্রেজিং এর জন্য বিআইডব্লিউটিএ প্রকল্প গ্রহণ করছে। তিস্তা নদী ড্রেজিং এর জন্য ৪৮ নং ক্রমিকের আওতায় প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।
· ৪৮নং ক্রমিকের কুড়িগ্রামের ১৬টি নদ-নদীর মধ‌্যে ৩টির ড্রেজিং BIWTA সম্পাদন করবে। ৬৪ জেলায় খাল পুনঃখনন (১ম পর্যায়) এ ৪টি নদী পুনঃখনন চলমান। ২টি নদী খননের জন‌্য পিডিপিপি প্রস্তুত করে ইআরডিতে প্রেরণ করা হয়েছে। ২টি নদী আপাতত পুনঃখননের প্রয়োজন নেই। ১টি নদী ৬৪ জেলায় খাল পুনঃখনন প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে প্রস্তাব করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪টি নদী ৬৪ জেলায় খাল পুনঃখনন প্রকল্পের তৎপরবর্তী পর্যায়সমূহে প্রস্তাব করা হবে।
· ৪৯ নং ক্রমিকের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের স্বার্থে সমীক্ষা প্রতিবেদনের আলোকে “কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত ভাঙ্গন প্রতিরক্ষা এবং টেকসই ও পরিবেশবান্ধব সৌন্দর্যবর্ধন” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে, যা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন।


	· ক্রমিক ৪৬ এর প্রতিশ্রুতিসমূহ বাস্তবায়িত হলে ক্রমিক ৫০ এ উল্লেখিত সন্দ্বীপ-কোম্পানীগঞ্জ সড়ক যোগাযোগ স্থাপন হবে।
· ৫১নং ক্রমিকের প্রতিশ্রুতিটি বাস্তবায়ন নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের কার্য অধিক্ষেত্রভূক্ত।
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	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬

	১।

	বন্যা প্রতিরোধকল্পে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার গোবরা নামক স্থানে মধুমতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প।
	০৩/০৫/২০০৯
	বন্যা প্রতিরোধকল্পে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার গোবরা নামক স্থানে মধুমতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ উপ-প্রকল্পটি “নদী সংরক্ষণ উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)” শীর্ষক ব্লক প্রকল্পের আওতায় ৪.০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৯৫ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ  প্রকল্পটি  জুন ২০০৮  এ সমাপ্ত হয়েছে। 
	১০০%

	

	২।
	তিস্তা ব্যারেজ হতে তিস্তা সড়ক সেতু পর্যন্ত নদী খননের অবশিষ্টাংশ সম্পন্নকরণ। 
	২০/০৯/২০১২
	শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ‘‘তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমারী পযর্ন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)’’ এর আওতায় তিস্তা ব্যারেজ এর উজানে ৫০০ মিটার চর অপসারণ এবং তিস্তা ব্যারেজ এর ভাটিতে ৩ কিমি ডানতীর চ্যানেল ড্রেজিং এর কাজ ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়েছে।
	১০০%

	

	৩।
	তিস্তা নদীর বাম তীরের অসমাপ্ত নদী শাসনের কাজ সমাপ্তকরণ।

	২০/০৯/২০১২
	“তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ (তিস্তা রেলওয়ে ব্রীজ হইতে চন্ডিমারী পযর্ন্ত) প্রকল্প’’ এর আওতায় ২.৮৬৩ কিমি তীর সংরক্ষণ, ৫টি স্পার, ১৬ কিমি বন্যা বাঁধ  নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
এছাড়া ‘‘তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমারী পযর্ন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ” প্রকল্পটি ১৫০ কোটি ৬২ লাখ  টাকা ব্যয়ে   জুলাই ২০১০ হতে শুরু হয়ে জুন ২০১৩ তে সমাপ্ত হয়েছে। 
	১০০%

	

	৪।
	জামালপুর জেলাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা

	৩০/০৬/২০১২
সরিষাবাড়ী উপজেলার গনউদ্যানে অনুষ্ঠিত জনসভায়

	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলা শহরকে রক্ষার্থে স্টীফ-২ প্রকল্পের আওতায় ৫০ কোটি ৫০ লাখ টাকা ব্যয়ে বাঁধ নির্মাণ (বাঁধের দৈর্ঘ্য) সহ ৫ কিমি ৬৫ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ, ১৬টি রেগুলেটর/স্লূইচ নির্মাণ কাজ জুন ২০১৩ তে সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়াও যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর ও সরিষাবাড়ী উপজেলাকে  রক্ষাকল্পে ৪৮৯ কোটি ৪৯ লাখ টাকা ব্যয়ে “জামালপুর জেলার বাহাদুরবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণধরা হতে হাড়গিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ” শীর্ষক অনুমোদিত প্রকল্পের আওতায় ১৬.৫৫ কিমি তীর সংরক্ষণ কাজ জুন ২০১৭ তে সমাপ্ত হয়েছে। 
	১০০%

	

	৫।
	ঢাকা নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন

	১৪/০২/২০১০
সিদ্ধিরগঞ্জ ১২০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনকালে
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ডিএনডি এলাকার জলাবদ্ধতা অস্থায়ীভাবে জরুরী ভিত্তিতে নিরসনের জন্য ২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে রাজস্ব খাত হতে ৩ কোটি ৫৯ লাখ টাকা ব্যয়ে ১১৩ কিমি খালের বর্জ্য অপসারণ ও নিষ্কাশনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। 
	১০০%

	পরবর্তীতে স্থায়ী সমাধানের জন্য বিগত ২১/০১/২০১৫ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ডিএনডি প্রকল্প হস্তান্তরের লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ডিএনডি সেচ প্রকল্পের ঢাকা জেলাধীন অংশের দায়িত্ব ঢাকা (দক্ষিণ) সিটি কর্পোরেশন এবং নারায়ণগঞ্জ জেলাধীন অংশের দায়িত্ব নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন গ্রহণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত  হয়। এ বিষয়েও কোনরূপ অগ্রগতি না হওয়ায় গত ২২/০২/২০১৬ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ৩য় দফায় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় স্থায়ীভাবে ডিএনডি এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়। সে আলোকে স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে Drainage Improvement of Dhaka, Narayangonj, Demra (DND) Project (Phase-২) শীর্ষক প্রকল্পের ৫৫৮.২০ কোটি টাকার ডিপিপি গত ০৯-০৮-২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিগত ২১-০৯-২০১৭ তারিখে বাপাউবো এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে Delegated Method এ কাজ বাস্তবায়নের জন্য একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। 
প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০১৬ হতে জুন,  ২০২০ পর্যন্ত নির্ধারিত আছে। জুন, ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি সহ প্রকল্পটির প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি ০১/০৯/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করে। ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব‌্যয় ১২৯৯৯১.১৭ লক্ষ টাকা। বাস্তব অগ্রগতি ৪১.০০%। আর্থিক অগ্রগতি ৫১০১২.১৭ লক্ষ টাকা।

	৬।
	সন্দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমের ভেঙ্গে যাওয়া বেড়ীবাঁধ পুনঃনির্মাণ

	 ১৮/০২/২০১২ চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়
	২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে বাঁধ মেরামত কাজ সমাপ্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে ১ম পর্যায়ে বেড়িবাঁধ সংস্কারের জন্য Climate Change Trust Fund এর আওতায় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাষ্টি বোর্ড কর্তৃক ১৫ কোটি টাকার একটি প্রকল্প জুন ২০১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে। 
	১০০%
	দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে ২য় পর্যায়ে “চট্টগ্রাম জেলায় সন্দ্বীপ উপজেলার পোল্ডার নং-৭২ ভাঙ্গন প্রবণ এলাকায় রক্ষার্থে প্রতিরক্ষা কাজের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প” শীর্ষক ২১৯.৩১ কোটি টাকার প্রকল্পের কাজ চলমান আছে।  প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী মেয়াদকাল  জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১। 
বাস্তব অগ্রগতি-৫৮.০৫%, আর্থিক অগ্রগতি ৭৬২৬.৪০ লক্ষ টাকা।

	৭।
	দহগ্রাম ইউনিয়নকে তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে বাঁধ নির্মাণ
	১৯/১০/২০১১ লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়
	তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে দহগ্রাম ইউনিয়ন রক্ষার্থে ১ কিমি ২৬৬ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে ২০১১-১২ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে এই কাজের জন্য অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে ২ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায় যা দ্বারা ৫৮০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন করা হয়।
	১০০%

	দীর্ঘ মেয়াদী এবং সার্বিক সমাধানের লক্ষ্যে “সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে লালমনিরহাট জেলার দহগ্রাম ইউনিয়নে ৫টি প্যাকেজের মাধ্যমে প্রায় ৭৫.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪.৫০ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের সংস্থান রয়েছে। ৫১২.৮৭ কোটি টাকার উক্ত প্রকল্প গত ১১/০৭/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। লালমনিরহাট জেলার দহগ্রাম ইউনিয়নে ৫টি প‌্যাকেজের মধ‌্যে ৪টি প‌্যাকেজ বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং অবশিষ্ট প্যাকেজটি ওটিএম দরপত্র পদ্ধতিতে ঠিকাদার নিযুক্ত করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি-২৯.৬৫%, আর্থিক অগ্রগতি ১২০৩২.৬৫ লক্ষ টাকা।

	৮।
	লালমনিরহাট জেলাকে তিস্তা নদীর আকষ্মিক বন্যা ও ভাঙ্গন হতে রক্ষা করার জন্য তীর সংরক্ষণ ও বাঁধ নির্মাণ 

	১৯/১০/২০১১
লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়
	‘‘তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ (তিস্তা রেলওয়ে ব্রীজ হইতে চন্ডিমারী পযর্ন্ত) প্রকল্প’’ এর আওতায় ২.৮৬৩ কিমি তীর সংরক্ষণ, ৫টি স্পার, ১৬ কিমি বন্যা বাঁধ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে (অর্থ বছর ১৯৯৮-৯৯ হতে ২০০৫-০৬)।
এছাড়া ‘‘তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমারী পযর্ন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়, প্রকল্প ব্যয় ১৫০.৬২ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৩)’’ এর আওতায় ৯.২৫০ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ কাজ জুন/২০১৩ তে সমাপ্ত হয়েছে।
	১০০%

	

	৯।
	শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ড্রেজিং এর মাধ্যমে তিস্তা নদীর নাব্যতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা। 
	১৯/১০/২০১১ লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়
	শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ‘‘তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমারী পযর্ন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)’’ এর আওতায় তিস্তা ব্যারেজ এর উজানে ৫০০ মিটার চর অপসারণ এবং তিস্তা ব্যারেজ এর ভাটিতে ৩ কিমি ডানতীর চ্যানেল ড্রেজিং এর কাজ ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়েছে।
	১০০%

	

	১০।
	সিরাজগঞ্জ শহরকে যমুনা নদীর ভাংগন ও বন্যার হাত হতে রক্ষার জন্য ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর ব্যবস্থা করা 

	০৯/০৪/২০১১ সিরাজগঞ্জ জেলায় সফরকালে
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য ‘‘ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ’’ শিরোনামে ১০২৮.১২ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়নকাল ২০০৯-২০১০ হতে ২০১৩-২০১৪) একটি প্রকল্প একনেক কর্তৃক ২৭/০৪/২০১০ তারিখে অনুমোদিত হয়। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট হতে ধলেশ্বরী নদীর উৎস মুখ পযর্ন্ত ২০ কিমি ও নলীণবাজার এলাকায় ২ কিমিসহ মোট ২২ কিমি যমুনা নদী ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে ১৪ কিমি দৈর্ঘ্যে রক্ষণাবেক্ষণ ও ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয় যার ফলে সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষা বাঁধের হার্ড পয়েন্ট ঝুঁকিমুক্ত হয়েছে এবং ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল দ্বারা সিরাজগঞ্জে প্রস্তাবিত শিল্প পার্ক সংলগ্ন প্রায় ১৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ভূমি পুনরুদ্ধার হয়েছে। 
	১০০%

	

	১১।
	আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ

	১২/০৩/২০১১ বাগেরহাট জেলায় সফরকালে
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বাগেরহাট জেলার আইলায় প্রাথমিক পর্যায়ে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ ও ক্লোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বাঙ্গীনভাবে ২০১০-১১ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়েছে। 

এছাড়া স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে ‘‘উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবোর অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন’’ প্রকল্পের আওতায় বাঁধ নির্মাণ, মেরামত, ক্লোজার নির্মাণ, স্লুইস নির্মাণ/মেরামত এবং নদীতীর সংরক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী জুন ২০১৫ তে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
	১০০%

	

	১২।

	প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে উপকূলবর্তী এলাকায় স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মাণ
	০৫/০৩/২০১১ 
খুলনা জেলা সফরকালে 
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও যশোর জেলার অংশ বিশেষে ৪৭টি পোল্ডারের মারাত্নক ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ ও ক্লোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বাঙ্গীনভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া South West Area Integrated Water Resource Management Project এর আওতায় (প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩.৯২ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০১৪) পোল্ডার নং- ৩১ ও ৩২ এর ৩৬ কিমি বাঁধ মেরামতসহ অন্যান্য কাজ সমাপ্ত হয়েছে। 
উল্লেখ্য যে, দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে বর্ণিত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ মেরামত/সংস্কারের নিমিত্তে ‘‘উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবোর অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন’’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক কাজসমূহ জুন ২০১৫ তে সমাপ্ত হয়েছে।
	১০০%

	

	১৩।

	খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার ভুতিয়ার ও বাসুয়াখালী বিলের জলাবদ্ধতা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ 

	০৫/০৩/২০১১
খুলনা জেলা সফরকালে
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বর্ণিত কাজের জন্য ‘‘খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প’’ শিরোনামে একটি প্রকল্পের (প্রাক্কলিত ব্যয় ২১.৩৪ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩) আওতায় ২০.৯০ কিমি খাল খনন, ২.০০ কিমি নদী খনন, বাঁধ মেরামত, ৩টি স্লুইস নির্মাণ, ১টি লং বুম ক্রয় ইত্যাদি কাজ জুন ২০১৩ মাসে সমাপ্ত হয়েছে।
	১০০%
	আলোচ্য কাজটি টেকসই করার লক্ষ্যে বর্ণিত বিলসমূহের জলাবদ্ধতা সম্পূর্ণভাবে নিরসনের লক্ষ্যে “খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণাল-সলিমপুর-কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় পর্যায়)” শিরোনামে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটির অনুমোদিত ২য় সংশোধনী অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়- ৩০০১৩.২৯ লক্ষ টাকা। জুন, ২০২০ নাগাদ প্রকল্পটি সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত  থাকলেও সাম্প্রতিক করোনা ভাইরাসজনিত লকডাউনের কারণে প্রকল্পটি জুন, ২০২০ নাগাদ সমাপ্ত হয়নি। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকল্পটি জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্ত হবে। বাংলাদেশ সেনা বাহিনী পরিচালিত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট (বিডিপি) লিঃ কর্তৃক প্রকল্পটির আওতায় ৪৯.২৫ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে আঠারোবাকি নদী পুনঃখনন এবং ১টি ৮ ভেন্ট এর ড্রেনেজ কাম ফ্লাসিং রেগুলেটর নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। 
বাস্তব অগ্রগতি-৯৭.৫০%, আর্থিক অগ্রগতি ২৬৯১৩.৪৫ লক্ষ টাকা।

	১৪।

	উপকূলীয় জেলাগুলোতে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ 
	২২/০২/২০১১ বরিশাল জেলা সফরকালে
	জলবায়ূ পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে পটুয়াখালীতে ‘‘চর আন্ডার চারিদিকে বেড়িবাঁধ নির্মাণ’’ (প্রাক্কলিত ব্যয় ১০ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল  জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১২) প্রকল্পের আওতায় ১২ কিমি বাঁধ নির্মাণ ও ৬টি ইনলেট নির্মাণ কাজ ২০১১-১২ অর্থ-বছরে সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া, স্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে “Emergency ২০০৭ Cyclone Recovery and Restoration Project (ECRRP)” প্রকল্পের আওতায় বাঁধ নির্মাণ, মেরামত, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ এবং নদী তীর সংরক্ষণ কাজ জুন ২০১৪ এ সম্পন্ন করা হয়।
	১০০%

	

	১৫।

	সোনাইছড়া, কোণাল্লাছড়া, করেরহাট সোনাইছড়ি, পশ্চিম জোয়ার, লক্ষীছড়ি, গুজাছড়ি, বারো মাঝিখালে (পাহাড়িছড়া) শনালূঢালে সেচ উপ-প্রকল্পগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণ
	২৯/১২/২০১০ 
চট্টগ্রাম জেলাধীন মিরেশ্বরাই উপজেলার মহামায়াছড়া সেচ প্রকল্প পরিদর্শন কালে জনসভায় 
	মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বর্ণিত ছড়াগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প প্রস্তাব জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ডের আওতায় ১৭.৫৬ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ‘‘চট্টগ্রাম জেলার মিরেশ্বরাই উপজেলার উপকূলবর্তী এলাকার সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মুহুরী একরিটেড এলাকায় (Muhuri Accreted Area) সিডিএসপিপি বেড়ী বাঁধ উন্নীত করণ’’ প্রকল্পের আওতায় ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ১১.৫০ কিমি বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ, ২৩.০০ কিমি খাল পুনঃখনন, ০.৫০ কিমি তীর প্রতিরক্ষা কাজ ও ৩টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। জুন ২০১৩ তে সমাপ্ত হয়েছে। 
	১০০%

	

	১৬।

	সুনামগঞ্জের হাওরসমূহে স্লুইসগেটসহ বেড়ীবাঁধ নির্মাণ
	১০/১১/২০১০
সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে জরুরী কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থ-বছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের মেরামত উপখাতে বর্ণিত হাওড় এলাকায় ৪৭.৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে অতি ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ ও স্লুইসগেটসমূহের নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। 
	১০০%

	

	১৭।

	ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার বেড়ীবাঁধসমূহ সংস্কার করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্মাণ 
	২৩/০৭/২০১০
খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায়
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক প্রাথমিক পর্যায়ে কয়রা উপজেলায় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ডারের মারাত্নক ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ ও ক্লোজারসমূহের নির্মাণ কাজ জরুরীভিত্তিতে সর্বাঙ্গীনভাবে সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে, ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় কয়রা উপজেলায় (পোল্ডার নং ১৩-১৪/২ ও ১৪/১) ১৯.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬১.৪৮ কিমি বাঁধ মেরামত/নির্মাণ, স্লূইস নির্মাণ ও নদীতীর সংরক্ষণ কাজ  জুন ২০১২ তে সম্পন্ন করা হয়। 
	১০০%

	

	১৮।

	পটুয়াখালী জেলাস্থ কলাপাড়া উপজেলার ফসলী জমি লবণাক্ততার হাত থেকে রক্ষার্থে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করার জন্য খাল খনন করে প্রাপ্ত মাটি দ্বারা বেড়ীবাঁধ নির্মাণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ 
	০৬/০৫/২০১০ বরিশাল বিভাগের বিভাগীয় এবং বরগুনা জেলার জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় 
	নির্দেশিত এলাকাটি আন্ধারমানিক নদীতীরস্থ পোল্ডার নং-৪৬ এর অন্তর্ভুক্ত বিধায় খাল খনন করে নতুন বেড়ীবাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে পোল্ডারের মধ্যকার অনেক দিনের পুরানো স্লুইস গেটসমূহের কতিপয় গেইট নষ্ট হওয়ায় কয়েকটি খালে লবণ পানি প্রবেশরোধকল্পে গেইটগুলি ইতোমধ্যে মেরামতের কাজ যথাযথভাবে জুন ২০১১ তে সম্পন্ন করা হয়েছে। 
	১০০%

	

	১৯।

	বরগুনা জেলার সিডর, আইলা ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ বেড়ীবাঁধগুলো পুনঃনির্মাণ ও মেরামত 
	০৬/৫/২০১০ 
বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ে ২০০৯-১০ অর্থ-বছরে জরুরী কার্যক্রমের আওতায় অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে বরগুনা জেলায় সিডর ও আইলায় পাউবোর ৫৫৪.৪৩ কিমি আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ ও ৬৬.৪৬ কিমি পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ সর্বাঙ্গীনভাবে মেরামত/পূনঃনির্মাণের কাজ জুন ২০১০ এ সম্পন্ন করা হয়েছে। 
	১০০%

	

	২০।

	বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার মহিষকাটা খালের উপর স্লুইসগেট নির্মাণ
	০৬/০৫/২০১০ বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের নিমিত্তে আমতলী উপজেলায় মহিষকাটা খালের উপর অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের মেরামত উপখাতের আওতায় স্লুইসগেট নির্মাণ কাজ জুন ২০১৩ তে সম্পন্ন করা হয়েছে।
	১০০%

	

	২১।
	তিতাস উপজেলার দাসকান্দি হতে লালপুর পযর্ন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ 
	০৭/১১/২০১০ 
কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়
	কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় দাসকান্দি হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পটির “গৌরীপুর-হোমনা সড়ক হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ নির্মানের জন্য ২০১১-২০১২ অর্থ-বছরে দুইটি প্যাকেজে দরপত্র আহবান করে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়। যথাসময়ে ঠিকাদার কাজ শুরু করে। কিন্তু বাঁধের এ্যালাইনমেন্ট অনুযায়ী কোনরূপ জমি হুকুম দখল ছিলনা। ঠিকাদার কর্তৃক কিছু পরিমান কাজ করার পর এলাকার জমির মালিক ও স্থানীয় জনগণ কাজে বাঁধা প্রদান করে। জনসাধারনের সাথে ঠিকাদারের লোকজনের প্রচন্ড মারামারি হয়। হাইকোর্টে মামলা হয়। মামলার রীট পিটিশন নং- ৭৪১২/২০১২। ফলে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। রীট পিটিশন মামলাটির এখনও কোনরূপ নিষ্পত্তি হয় নাই।
জমি হুকুম দখল করে পুনরায় কাজটি করা যায় কিনা অথবা কাজটি কতটা যুক্তিযুক্ত তা নির্ধারণ করার জন্য মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক একটি কারিগরি টিম গত ০২-০৯-২০১৫ তারিখে সাইট পরিদর্শন করেন এবং যথানিয়মে একটি রিপোর্ট প্রদান করেন। প্রকল্প এলাকার গ্রস এরিয়া ১২০০ হেক্টর (প্রায়)। প্রকল্প এলাকাটির দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে গোমতী নদী, পূর্বে গৌরীপুর-হোমনা সড়ক এবং উত্তরে লোয়ার তিতাস নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত।
প্রস্তাবিত প্রকল্পে শুধুমাত্র গোমতী নদীর তীরে ৪ কিমি বন্যা বাঁধ নির্মাণ ধরা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প এলাকায় লোয়ার তিতাস নদীর তীরে কোন প্রকার বাঁধ নির্মাণের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ফলশ্রুতিতে ১২০০ হেক্টরের প্রকল্প এলাকা রক্ষার জন্য একদিকে অর্থাৎ শুধুমাত্র গোমতী নদীর তীর বরাবর বাঁধ দেয়া হলে প্লাবনের হাত থেকে ফসল রক্ষা করা সম্ভব হবেনা। সম্পূর্ণ প্রকল্প এলাকা বন্যার কবল হতে রক্ষা করতে হলে লোয়ার তিতাস নদীর তীরেও বাঁধ নির্মাণ করতে হবে এবং কিছু পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোর সংস্থান রাখারও প্রয়োজন হবে। উক্ত প্রকল্প এলাকাকে বন্যার কবল হতে রক্ষা করতে হলে ছোট খাটো পোল্ডার বিবেচনা করলে একদিকে যেমন প্রকল্পের Cost/Benefit Ratio সন্তোষজনক হয়না। অপরদিকে স্থানীয় জনসাধারণের সহিত আলোচনাকালে জানা যায় প্রকল্প বাস্তবায়নে অনাগ্রহ রয়েছে। বর্তমান বিদ্যামান প্রকল্পে শুধুমাত্র গোমতী নদীর তীরে ৪ কিমি বাঁধ নির্মাণ করা হলে তা প্রকল্পের সুফল বহন করতে সমর্থ হবে না।
	সমাপ্ত হিসাবে ধার্য

	

	২২।
	কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা কাঠালিয়া বেড়ীবাঁধ নির্মাণ 
	০৭/১১/২০১০ 
কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলা সফরকালে
	কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা-কাঠালিয়া বেড়ীবাঁধ নির্মাণ কাজের  জন্য ‘‘কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত মেঘনা উপজেলাধীন ৩৭টি খাল পুনঃখনন’’ শীর্ষক প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি এর প্রকিউরম্যান্ট প্ল্যান অনুযায়ী গত ২০১৩-২০১৪ ইং অর্থ-বছরে ৬টি প্যাকেজে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে ২২টি খালের ৪১ কিমি ৫০৩ মিটার দৈর্ঘ্যে খাল পুনঃখনন কাজ সম্পন্ন করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৪-২০১৫ ইং অর্থ-বছরে ১৪টি খালের ২১ কিমি ৫৭৫ মিটার দৈর্ঘ্যের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। খাল এবং খালের পার্শ্ববর্তী কোন স্থানে হুকুম দখলকৃত ভূমি না থাকায় এবং অনেক খালের শেষ প্রান্তে আবাদি জমি থাকায় স্থানীয় মারমুখী জনগণের প্রচন্ড বাঁধার কারণে ২১ কিমি ৫৭৫ মিটার দৈর্ঘ্যের মধ্যে ১৬ কিমি ৪৮৫ মিটার দৈর্ঘ্যের পুনঃখনন কাজ সম্পন্ন করা হয়। ঠিকাদারের বিরুদ্ধে আদালতের সমন জারীর কারণে ৪টি খালের ৫ কিমি ৯০ মিটার দৈর্ঘ্যের পুনঃখনন কাজ করা সম্ভব হয়নি। এখানে উল্লেখ্য যে, বিষয়োক্ত তথ্যে প্রদত্ত প্রকল্পটির অবশিষ্ট ৪ কিমি ৬০০ মিটার এর স্থলে বাস্তবে ৪টি খালে ৫ কিমি ৯০ মিটার দৈর্ঘ্যের পুনঃখনন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। উক্ত ৫ কিমি ৯০ মিটার দৈর্ঘ্যের অনেকাংশ ভরাট হয়ে ফসলি জমির আকার ধারণ করেছে। ঐ সমস্ত স্থলে বর্তমানে জনগণ ফসল আবাদ করছে। এছাড়াও উক্ত অংশের খালের উজানে ভাল ঢাল রয়েছে, ফলে কোন প্রকার জলাবদ্ধতা হয় না। যেহেতু প্রকল্পটি একটি নিষ্কাশন প্রকল্প সেহেতু অনায়াশে নিষ্কাশন চলছে বিধায় প্রকল্পের সুফল পাওয়া যাচ্ছে। উক্ত ৫ কিমি ৯০ মিটার পুনঃখনন না করা হলে প্রকল্পে নিষ্কাশনে তেমন কোন অসুবিধা হচ্ছে না।
	সমাপ্ত

	

	২৩।

	নাটোর জেলার কালিগঞ্জ বাজার থেকে নলডাঙ্গা হাট, পীরগাছা বাজার হয়ে সরকুতিয়া বাজার পযর্ন্ত বারনাই নদীর উভয় তীর ৪.২২ কিমি সিসি ব্লক দিয়ে স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজ 

	১১/১২/২০১১ নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়
	বর্ণিত প্রতিশ্রুতির অনুকূলে ‘‘নাটোর জেলার কালিগঞ্জ সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ সাধনপুরে বারনাই নদীর উভয় তীর সংরক্ষণ” শীর্ষক প্রকল্প জুন ২০১৬ এর মধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
	১০০%

	

	২৪।

	নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধে একটি টি-বাঁধ নির্মাণ। 	
	১১/১২/২০১১ নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়
	আলোচ্য প্রতিশ্রুতির অনুকূলে ‘‘পাবনা জেলার ইশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গণ হতে কমরপুর হতে সাড়া-ঝাউদিয়া পযর্ন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পযর্ন্ত তীর সংরক্ষণ’’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৭.৫৮৫ কিমি তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জুন ২০১৭ তে সমাপ্ত হয়েছে। 
	১০০%

	

	২৫।

	ভৈরব নদী এবং ভৈরব ও কাজলা নদীর সংযোগস্থল এমনভাবে খনন করতে হবে যেন শুকনা মৌসুমে সেচ ও বর্ষায় জলাধার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে 
	১৭/০৪/২০১১ মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়
	মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলায় ৭৩৮২.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়নকাল জানু/২০১৪ হতে জুন/২০১৭) “ভৈরব নদী পুনর্খনন” প্রকল্পের আওতায় ২৯ কিমি (৪৯৬০৬৯০.৯৮ ঘনমিটার মাটি) নদী খনন কাজ জুন ২০১৭ তে সমাপ্ত হয়েছে। 
	১০০%

	

	২৬।
	কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন 
	২৭/০৭/২০১০ ও ২৭/১২/২০১০ সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় আইলায় বিধ্বস্থ এলাকা পরিদর্শনকালে এবং যশোর জেলা সফরকালে 
	“কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (১ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৮৫.০০ কিমি দৈর্ঘ্যে কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন, ১৮.১৬ কিমি দৈর্ঘ্যে বুড়ি ভদ্রা নদী পুনঃখনন, ১.৫০ কিমি লিংক চ্যানেল এবং ৮৪.৮০ কিমি দৈর্ঘ্যে সংযোগ খাল পুনঃখননসহ অন্যান্য কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জুন ২০১৭ তে সমাপ্ত করা হয়।
	১০০%

	

	২৭।
	চাঁপাইনবাগঞ্জ সদর উপজেলার আলাতুলি ইউনিয়নের পদ্মা নদীর ভাঙ্গনরোধকল্পে নদী শাসন এবং একইসাথে জিকে সেচ প্রকল্পের আদলে সেচ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহানন্দা নদী ড্রেজিং করা এবং প্রয়োজনবোধে রাবার ড্যাম নির্মাণ 
	২৩/০৪/২০১১ চাঁপাইনবাগঞ্জ জেলা সফরকালে
	বর্ণিত প্রতিশ্রুতির আওতায় “পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলী এলাকা রক্ষা" শীর্ষক প্রকল্পটি (প্রকল্প ব্যয় ২৮০১১.৮০ লক্ষ টাকা) কারিগরী রিপোর্টের আলোকে ড্রেজিং এর প্রয়োজনীয়তা না থাকায় বাস্তব অগ্রগতি ৯৬.২৬% এ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন জুন, ২০১৮ তে সমাপ্ত ঘোষনা করা হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি- ২৬৬৩১.৬৫ লক্ষ টাকা। 
	১০০%
	

	
	
	
	· জিকে সেচ প্রকল্পের আদলে সেচ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহানন্দা নদী ড্রেজিংসহ রাবার ড্যাম নির্মাণের উপর ডিপিপিটি গত ১৬/০১/২০১৮ তারিখে  একনেকে অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্প ব্যয় ১৫৯৯৭ লক্ষ টাকা, মেয়াদকাল অক্টোবর ২০১৭ থেকে জুন ২০২০। মহানন্দা নদীর ড্রেজিং কাজ ডিপিএম দরপত্র প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী পরিচালিত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ এর সহিত ০৪/১১/২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৬/০১/২০১৯ তারিখ হতে ড্রেজিং কাজ আরম্ভ হয়েছে। অদ্যবধি ১৮.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ‌্যে আংশিকভাবে ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
· রাবার ড্যামের প্রাক্কলিত ব্যয় ডিপিপিতে উক্ত খাতে সংস্থানকৃত অর্থের অতিরিক্ত হওয়ায় মন্ত্রণালয়ের অনুমতি গ্রহণ করে রাবার ড্যামের দরপত্র আহবান করে ১০/০২/২০১৯ তারিখে গৃহীত হয়। কোনো দরদাতা না পাওয়া যাওয়ায় পুনঃদরপত্র আহবান করে ১২/০৩/২০১৯ তারিখে গৃহীত হয়। ডিপিপি সংশোধন করে কার্যাদেশ প্রদান সম্ভবপর হওয়ার প্রেক্ষাপটে গত ৩০/০৬/২০১৯ তারিখে প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ব‌্যয় ১৮২৫৮.২৭ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল জুন, ২০২১ পর্যন্ত। পুনঃদরপত্র মূল‌্যায়ন প্রতিবেদন CCGP তে অনুমোদনের জন‌্য ২৮/০৭/২০১৯ ইং মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় হতে পুনঃদরপত্র আহবানের সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। এমতাবস্থায়, ০৯/০২/২০২০ তারিখে ৩য় দফায় পুনঃদরপত্র আহবান করে ১১/০৩/২০২০ তারিখে গৃহিত হয়। কোন দরদাতা অংশগ্রহণ করেনি। এমতাবস্থায়, দরপত্রে অংশগ্রহণের অর্থ শিথিল করা বিষয়ে ০৯/০৭/২০২০ তারিখে প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে আর্ন্তজাতিক দরপত্র গত ০৯/০৮/২০২০ তারিখে আহবান করা হয়। দরপত্র দাখিলের সময়সীমা ৩ বার বৃদ্ধির পর দরপত্রটি ৩০/১১/২০২০ তারিখে গৃহীত হয়।
· বাস্তব অগ্রগতি-৭.৫২%, আর্থিক অগ্রগতি ১২৭০.৪৯ লক্ষ টাকা।
	৭.৫২%
	

	২৮
	ভরাট হওয়া হাওর খনন করা এবং সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরহাট হতে সুলেমানপুর হয়ে লালপুর হয়ে গাগলাজুরী পযর্ন্ত কংস নদী খনন
	১০/১১/২০১০ সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়
	কংস নদীটি গাংলাজোর হতে মোহনগঞ্জ হয়ে নেত্রকোণা জেলা সদর পর্যন্ত ভিন্ন নদী। যা BIWTA কর্তৃক বর্তমানে ড্রেজিং করা হচ্ছে। 

	
	

	২৯
	যদুকাটা নদী হয়ে রক্তি নদী-বৌলাই হয়ে সুলেমানপুর পর্যন্ত নদী খনন


	১০/১১/২০১০
সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে

	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে কালিবাড়ী হতে লালপুরে সুরমা নদী পর্যন্ত আপার বৌলাই নদী খননের জন্য “হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন” প্রকল্পের (প্রকল্প ব্যয় ৫৮৭২৯.৬৩ লক্ষ টাকা, মেয়াদকাল জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৯) আওতায় ১৬.০০ কিমি নদী খননের সংস্থান রয়েছে। 
আপার বৌলাই নদীঃ বাস্তব অগ্রগতি- ১০০%, আর্থিক অগ্রগতি ২৪৩৯.৮৭ লক্ষ টাকা।

	১০০.০০%
	বাস্তবায়ন সমাপ্ত


	৩০
	যদুকাটা হয়ে রক্তি নদী হয়ে সুরমা নদী খনন 
	১০/১১/২০১০
সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে ‘‘হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন’’ প্রকল্পের (প্রকল্প ব্যয় ৫৮৭২৯.৬৩ লক্ষ টাকা, মেয়াদকাল জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৯) আওতায় যাদুকাটা নদী ৬.১২৫ কিমি হয়ে রক্তি নদী ৬.০০ কিমি ড্রেজিংকাজ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। তদ্মধ্যে ৬.০০ কিমি রক্তি নদী খনন কাজ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব ড্রেজারের মাধ্যমে চলমান আছে। ৬.১২৫ কিমি যাদুকাটা নদী ও ৪০.০০ কিমি পুরাতন সুরমা নদী খননের জন্য আউটসোর্সিং ড্রেজার নিয়োজিত রয়েছে। ১৭.২২৫ কিমি চামতি নদী খনন ও ১০.০০ কিঃমিঃ নলজুড় নদী পুনঃখনন কাজও চলমান আছে।
· রক্তি নদীঃ বাস্তব অগ্রগতি- ১০০.০০%
· যদুকাটা নদীঃ বাস্তব অগ্রগতি- ১০০.০০% 
· পুরাতন সুরমা নদীঃ বাস্তব অগ্রগতি- ১০০.০০%
	






১০০.০০%
১০০.০০%
১০০.০০%
	






বাস্তবায়ন সমাপ্ত
বাস্তবায়ন সমাপ্ত
বাস্তবায়ন সমাপ্ত

	৩১।
	সুরমা, কালনী ও কুশিয়ারা নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং
	১০/১১/২০১০ সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গৃহিত “কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের (প্রকল্প ব্যয়ঃ ৪২৪৭৩.০৭ লক্ষ টাকা, মেয়াদকালঃ এপ্রিল ২০১১ হতে জুন ২০১৯) আওতায় প্রতিশ্রুতিটির বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের ৮টি প‌্যাকেজের কাজ নদী অটো ড্রেজিং হয়ে যাওয়ায় বাস্তবায়নের প্রয়োজন হয়নি। বেপজা ভূমি উন্নয়নের জন‌্য নিজস্ব তহবিল দ্বারা আরো ৩টি প‌্যাকেজের নদী ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করে। এমতাবস্থায়, প্রকল্পের বাপাউবো কর্তৃক বাস্তবায়ন ৮৭% হলেও ডিপিপিভূক্ত ১০০% কাজই বাস্তবায়ন হয়েছে এবং প্রকল্পের অভীষ্ট সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ৩৫৯৪৮.৭৪ লক্ষ টাকা।
	৯০.৮০%
(সমাপ্ত)
	

	৩২।
	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ও ঘোষেরহাট এবং রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙ্গন রোধ করণের ব্যবস্থা গ্রহণ
	১১/১১/১০
ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একযোগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উদ্বোধনকালে
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিশ্রুত ভোলা জেলার চর ফ্যাশন উপজেলার “চর কুকরি-মুকরি বেড়ীবাঁধ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৪.১৮ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ নির্মাণ কাজ ২০১৫ তে সম্পন্ন হয়েছে।
	১০০%

	বাস্তবায়ন সমাপ্ত

	
	
	
	· ঘোষেরহাট ও রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙ্গন রোধে “ভোলা জেলার মেঘনা নদীর ভাঙ্গন থেকে মনপুরা উপজেলার রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা এবং তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন থেকে চরফ্যাশন উপজেলার ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা” শীর্ষক প্রকল্পটি ০৩/০১/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায়  অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্পের অনুমোদিত ১ম আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ৩১৩১৮.৫৯ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্পের মেয়াদকাল জুন, ২০২০ পর্যন্ত। 
· প্রকল্পটির আওতায় ৮টি প্যাকেজে ৪.৪৫০ কিমি নদী তীর সংরক্ষণ, ৩.০০ কিমি বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ ও ৪০০ মিটার এন্ড টার্মিনেশন ওয়ার্ক এবং ২টি প্যাকেজে ৪.৫০ কিমি দৈর্ঘ্যে নদী ড্রেজিং এর মাধ্যমে ঘোষেরহাট এবং রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙ্গন রোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটির ভৌত কাজ সমাপ্ত।
	১০০%
	বাস্তবায়ন সমাপ্ত



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন (চলমান প্রকল্প)
	ক্রমিক নং
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা
	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান 
	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা
	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির হার
অক্টোবর, ২০২০ পর্যন্ত
	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির হার
নভেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত
	মন্তব্য

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭

	৩৩।
	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন  
	১২/৫/২০১০ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়
	· “ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় তিতাস নদী ড্রেজিং কাজ বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান “ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্ক লিঃ” এর মাধ্যমে চলমান রয়েছে।
· প্রকল্প ব্যয় ১৫৫৮৮.১৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের মেয়াদকাল সেপ্টেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত। জুন, ২০২০ নাগাদ প্রকল্প সমাপ্ত না হওয়ায় বিধায় জুন, ২০২১ পর্যন্ত ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। 
· প্রকল্পের কাজের গতি বৃদ্ধির জন‌্য ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ কর্তৃক নতুন ১ জন সাব-ঠিকাদার নিয়োগ দেয়া হয়। নতুন সাব-ঠিকাদার দীর্ঘদিন সময়ক্ষেপণ করেও সাইটে কোনো ড্রেজার আনেনি। এমতাবস্থায়, প্রকল্পের সিটয়ারিং কমিটির সভায় বর্তমান ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠনের সক্ষমতার অতিরিক্ত কাজ ওটিএম দরপত্রের মাধ‌্যমে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিযুক্ত করে সম্পাদনের সিদ্ধান্ত হয়।
· তৎপ্রেক্ষিতে ওটিএম দরপত্রের আওতায় ২৩.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ‌্যে নদী ড্রেজিংয়ের জন‌‌্য ২টি প‌্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়। কিন্তু কোন ঠিকাদার উক্ত দরপত্রে অংশগ্রহণ করেনি। 
· এমতাবস্থায়, পুনঃদরপত্র আহবান করা হয়, যা ০২/১২/২০২০ তারীখে গৃহিত হবে।
· আর্থিক অগ্রগতি ৭৭১৪.৭২ লক্ষ টাকা।
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	৩৪।
	বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া, আড়ুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প বাস্তবায়ন 

	জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী জনসভায়, মোল্লারহাট কলেজে মাঠে 
	· মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষিতে “বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় কোদালিয়া, আড়ুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিল উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলেও কারিগরী সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশন হতে ডিপিপি ফেরত প্রদান করা হয়।
· IWM কর্তৃক সম্পাদিত সমীক্ষার প্রতিবেদনের আলোকে “বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ পূনর্বাসন” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে ০২/১১/২০১৪ তারিখে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয় এবং ২৮২৮৩.১৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব‌্যয়ের প্রকল্পটি ০১/০১/২০১৬ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করে।
· ডিপিএম ক্রয় প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাব সিসিইএ সভায় ১ম দফায় অনুমোদন না পেলেও দ্বিতীয় দফায় প্রেরিত ডিপিএম ক্রয় প্রস্তাবনাটির সিসিইএ অনুমোদনের জিও ২৮/০৫/২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে ইস্যু করা হয়।
· ডিপিএম প্রক্রিয়ায় প্রকল্পটির কাজ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পরিচালিত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট (বিডিপি) লিঃ কর্তৃক প্রকল্পটির কাজ বাস্তবায়নের ক্রয় প্রস্তাব ০৫/০৩/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সিসিজিপি সভায় উত্থাপিত হয়। সিসিজিপি হতে প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করে ক্রয় প্রস্তাব পুনরায় দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
· ১৪/০৬/২০১৮ তারিখে ১ম সংশোধিত ডিপিপি পাসমতে প্রেরণ করা হয়। ০২/০৭/২০১৮ তারিখে মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভার সিদ্ধান্তক্রমে ১৭/০৭/২০১৮ তারিখে বোর্ড হতে ১টি কারিগরী কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ০৪/০৯/২০১৮ তারিখে সরেজমিনে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে এবং ১৬/০৯/২০১৮ তারিখে কারিগরী প্রতিবেদন দাখিল করে।
· কারিগরী কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন এবং মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধিসহ প্রস্তাবিত পুনর্গঠিত আরডিপিপি ২৩/০৯/২০১৮ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত হয়। গত ১০/১০/২০১৮ তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে পুনর্গঠিত আরডিপিপি ২৪/১০/২০১৮ তারিখে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে ১ম সংশোধিত ডিপিপি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং অনুমোদনের প্রশাসনিক আদেশ ১১/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে জারি হয়। ১ম সংশোধিত ডিপিপি’র প্রাক্কলিত ব‌্যয় ২৫৬৯৭.৭৩ লক্ষ টাকা। 
· ডিপিএম দরপত্র প্রক্রিয়ায় প্রকল্পটির কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে কোন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে Price Offer Letter প্রেরণ করতে হবে তা জানতে চেয়ে ০২/১২/২০১৮ তারিখে বোর্ড হতে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত বানিজ‌্যিক প্রতিষ্ঠান খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ এর অনুকূলে Price Offer Letter প্রেরণের সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। তবে গত ৩০/০১/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভাতে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রনালয় মহোদয় প্রকল্পের দরপত্র প্রক্রিয়া ডিপিএম হতে পরিবর্তন করে উন্মুক্ত দরপত্র করার জন‌্য CCEA সভায় প্রস্তাব প্রেরণের নির্দেশনা দেন। একই সাথে প্রকল্পভূক্ত প‌্যাকেজসমূহের উন্মুক্ত দরপত্র আহবানের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশনাও প্রদান করেন। 
· তৎপ্রেক্ষিতে প্রকল্পভূক্ত ২০টি প‌্যাকেজেরই দরপত্র আহবান করে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল অক্টোবর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত। জুন, ২০১৯ হতে প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভ হয়। 
· আর্থিক অগ্রগতি ৬৭৭৩.৩৫ লক্ষ টাকা। 
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	৩৫।
	ভৈরব নদী পুনঃখনন

	২৭/১২/২০১০
যশোর জেলা সফরকালে
	· মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভৈরব নদ খনন ও এর সন্নিহিত এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরনের লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান IWM কর্তৃক কারিগরি সম্ভাব্যতার সুপারিশের আলোকে জানুয়ারি ২০১৫-তে ডিপিপি দাখিল করা হয়। ডিপিপিটি একনেক কর্তৃক ১৬/০৮/২০১৬ তারিখে অনুমোদিত হয়।
· প্রকল্প ব‌্যয় ২৭২৮২.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ।
· প্রকল্পের আওতায় ৯৬ কিমি দৈর্ঘ্যে ভৈরব নদী পূনঃখনন, ৩৩ কিমি দৈর্ঘ্যে আপার ভৈরব নদী পূনঃখনন এবং ভৈরব নদীর সঙ্গে ৫টি খাল পূনঃখননের কাজ প্রধান অঙ্গ হিসেবে অর্ন্তভূক্ত রয়েছে।
· প্রকল্পভূক্ত সকল প‌্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
· আর্থিক অগ্রগতি ১০১৩০.১২ লক্ষ টাকা।  
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	৩৬।
	কক্সবাজারের বাঁকখালী নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ড্রেজিং করা
 
	০৩/০৪/২০১১
কক্সবাজার জেলা সফরকালে
	· প্রতিশ্রুতি মোতাবেক “কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদী ড্রেজিং” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে দাখিল করা হলেও কারিগরী সমীক্ষার নির্দেশনা প্রদান করে ০৫/০৪/২০১২ তারিখে ডিপিপিটি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ফেরত প্রদান করা হয়।
· কারিগরী সমীক্ষার মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে “কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, সেচ ও ড্রেজিং” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে ২৯/১২/২০১৪ তারিখে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়। ০৮/০৪/২০১৫ তারিখে তা পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।
· প্রকল্পটি ২২/১১/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করে।
· প্রকল্পটির আওতায় ২৮.৫০ কিমি দৈর্ঘ্যে বাঁকখালী নদী ড্রেজিং এর সংস্থান রয়েছে।
· ডিপিএম পদ্ধতিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত প্রতিষ্ঠান ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক প্রকল্পটির কাজ বাস্তবায়নের জন্য ১৪/১১/২০১৭ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পের ডিপিএম প‌্যাকেজের অগ্রগতি ৮০.০০%।
· প্রকল্প ব্যয় ২০৩.৯৩ কোটি টাকা, প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল আগষ্ট ,২০১৬ হতে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত। 
· কারিগরী কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে প্রকল্পে জমি অধিগ্রহনের জন‌্য অর্থের স্বল্পতা থাকায় অবশিষ্ট বাঁধ ও এতদসংক্রান্ত অবকাঠামো নির্মাণ না করে শুধুমাত্র নদী ড্রেজিং ও নদী তীর সংরক্ষণ করে প্রকল্প সমাপ্তির জন‌্য প্রনীত ১ম সংশোধিত ডিপিপি ১৩/০৬/২০১৯ তারিখে অনুমোদন লাভ করে। ১ম আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প ব‌্যয় ১৯৫৪৩.৯৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আরডিপিপিভুক্ত নতুন ২.৮৫০ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজের ৪টি প‌্যাকেজে ৫ম বারের মত পুনঃদরপত্র আহবান করে কার্যাদেশ প্রদান সম্ভব হয়। প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদকালে এই ৪টি প‌্যাকেজ সম্পন্ন করা নিয়ে সংশয় দেখা দেয়ায় ব‌্যয় বৃদ্ধি ব‌্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০২১ পর্যন্ত ১বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে। 
· আর্থিক অগ্রগতি ৮৫০৫.৭৭ লক্ষ টাকা।
	৫৩.০০%
	৫৫.০০%
	

	৩৭।
	যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভূয়াপুরকে রক্ষার লক্ষ্যে তারাকান্দি হতে জোকেরচর পযর্ন্ত স্থায়ী গাইড বাঁধ নির্মাণ করা 

	৩০-০৬-২০১২
ভূয়াপুর ও হেমনগর রেলওয়ে স্টেশনের পথসভায়
	· যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভূঞাপুরকে রক্ষার লক্ষ্যে তারাকান্দি হতে জোকেরচর পর্যন্ত স্থায়ী গাইড বাঁধ নির্মাণের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য ১টি প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়ন করে ডিসেম্বর, ২০১২ মাসে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়।
· ফান্ডের অর্থ স্বল্পতার কারণে প্রকল্পে বরাদ্দ প্রদান সম্ভব নয় বিধায় নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্প গ্রহণের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়।
· এমতাবস্থায়, সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য “টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর ও ভূঞাপুর উপজেলাধীন যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী কাউলীবাড়ী ব্রীজ হতে শাখারিয়া (ভরুয়া-বটতলা) পর্যন্ত এলাকায় তীর সংরক্ষণ” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে ০২/০৩/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়। ১৫/১১/২০১৫ তারিখে তা পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।
· প্রকল্পটি ০১/০৮/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় ২০০.৫৬ কোটি টাকার প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্পটির মেয়াদকাল জুন, ২০১৯ পর্যন্ত। 
· কারিগরী কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে প্রণীত প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি ২৪/০৬/২০১৯ তারিখে অনুমোদন লাভ করে। ১ম আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প ব‌্যয় ২১৫৩৪.৫৩ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল জুন, ২০২০ পর্যন্ত। পরবর্তীতে প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ জুন, ২০২১ পর্যন্ত ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে।
· প্রকল্পটির আওতায় ৩.৪০ কিমি তীর সংরক্ষণ এবং ৩.৪০ কিমি ড্রেজিং কাজের সংস্থান রয়েছে।
· প্রকল্পের নদী তীর সংরক্ষণ কাজের ১২টি প্যাকেজের মধ্যে ১১টি সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট প্যাকেজের কাজ চলমান। ড্রেজিং কাজের ২টি প‌্যাকেজকে ৪টি লটে বিভক্ত করে দরপত্র আহবান করে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সকল লটেরই ড্রেজার মোবিলাইজেশন চলমান। 
· আর্থিক অগ্রগতি ৯০৮০.৬৬ লক্ষ টাকা।
	৫৭.৭৯%
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	৩৮।
	যমুনা নদীর ভাঙ্গনরোধ ও নাব্যতা  রক্ষায় নদী ড্রেজিং করা (ব্রহ্মপুত্র-যমুনা)।

	১২/১১/২০১৫
বগুড়া জেলায় অনুষ্ঠিত আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে জনসভায়
	· ক্যাপিটাল পাইলট ড্রেজিং প্রকল্পের আওতায় যমুনা নদীর ২৯.৭০ কিমি ড্রেজিং এবং ১৩.৫০ কিমি রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং সম্পন্ন করা হয়েছে। 
· “বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার কুর্ণিবাড়ি হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ কাজসহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় যমুনা নদীর ভাঙ্গন রোধে ৫.৯০০ কিমি নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
· যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় খুদবান্দি, শিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকায় সংরক্ষণ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় যমুনা নদীর ৪.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ‌্যে ড্রেজিং সম্পন্ন হয়েছে। 
· যমুনা নদীর ডানতীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা এবং গনকবরসহ ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১৩/০৮/২০১৭ তারিখে  ২৯৯.৩৬ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত। প্রকল্পের আওতায় ১০.২২ কিমি ড্রেজিং এবং ৪.৫০ কিমি তীর সংরক্ষণ কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। ডিপিএম দরপত্র পদ্ধতিতে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী পরিচালিত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফেব্রয়ারি, ২০২০ মাস হতে প্রকল্পভূক্ত ড্রেজিং কাজ আরম্ভ হয়েছে। অদ্যাবধি ৬.৩২০ কিঃমিঃ আংশিক দৈর্ঘ্যে ড্রেজিং সম্পন্ন হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ৮৯০৭.৩০  লক্ষ টাকা।
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	৩৯।
	নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদী ড্রেজিং 
	২৭/৪/২০১০
চাঁদপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়
	· “ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আগষ্ট, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত দেশের ২৪টি গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদীর ড্রেজিং বিষয়ে সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়। উক্ত সমীক্ষা মতে, মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদীর মোট ৩৬২.০০ কিমি দৈর্ঘ্যের মধ্যে ১২৮.৯২ কিমি দৈর্ঘ্য ড্রেজিং বাবদ ১০৭১২৬.২০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের  প্রতিনিধিদের নিয়ে ড্রেজিং সম্পর্কিত জাতীয় সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে ড্রেজিং মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নাধীন রয়েছে। মাস্টার প্ল্যান প্রণীত হলে সে মোতাবেক সরকারের অগ্রাধিকারের প্রেক্ষিতে নদী ড্রেজিং করার  ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
· তবে প্রতিশ্রুতিটির বাস্তবায়নের স্বার্থে “মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর জেলার হরিণা ফেরিঘাট এলাকা এবং চরভৈরবী এলাকার কাটাখাল বাজার রক্ষা” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চাঁদপুরে মেঘনা নদীতে ৭.০০ কিমি দৈর্ঘ্যে নদী ড্রেজিং কাজের সংস্থান রাখা হয়। 
· প্রকল্পটি ০১/০৮/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় ১৯০.৭৭ কোটি টাকার প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদন লাভ করে। 
· প্রকল্পভুক্ত ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়নের স্বার্থে ৩ বার দরপত্র আহবান করেও ঠিকাদার নিযুক্ত করা সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায়, গত ২৩/০৬/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্পটির স্টিয়ারিং কমিটির সভায় লোয়ার মেঘনায় মেঘনা ড্রেজিং কাজের প্রয়োজন  ও যৌক্তিকতা আছে কিনা তা যাচাই এর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে প্রেক্ষিতে ১টি কারিগরী কমিটি গঠন করা হলে কমিটি সরেজমিনে প্রকল্প পরিদর্শন শেষে চাঁদপুরে লোয়ার মেঘনা ড্রেজিং ফলপ্রসু হবে না বলে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি নদী তীর সংরক্ষণধর্মী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নদী তীর সংরক্ষণধর্মী প্রকল্পের প্রায় ৫০% ড্রেজিং সংস্থানের অনুশাসনের প্রেক্ষিতে প্রকল্পটিতে ড্রেজিং কাজের সংস্থান রাখা হয়।
· কমিটির সুপারিশের আলোকে প্রকল্পের প্রস্তাবিত ১ম সংশোধনী থেকে ড্রেজিং অঙ্গটি বাদ দিয়ে সে অর্থে অতিরিক্ত নদী তীর সংরক্ষণ কাজের সংস্থান রাখা হয়েছে। এমতাবস্থায়, আলোচ‌্য প্রকল্পের আওতায় প্রতিশ্রুতিটি বাস্তবায়ন হচ্ছে না।
· তবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি প্রতিপালনের স্বার্থে মেঘনা নদী ড্রেজিং এর বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ‌্যে হরিণা ফেরিঘাট হতে হাইমচর পর্যন্ত ফিজিক‌্যাল ও ম‌্যাথেম‌্যাটিক‌্যাল মডেলিং বিবেচনায় নিয়ে ৭.৭৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব‌্যায়ে প্রণীত সমীক্ষা প্রকল্পটি গত ১৩/০৭/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। 
· মেঘনার অপরাপর অংশে ড্রেজিং এর লক্ষ‌্যে বিষদ সমীক্ষার পরিকল্পনা রয়েছে।
· BIWTA কর্তৃক সারাদেশের নদ-নদীর খননের প্রস্তাবিত মাস্টার প্ল্যানে ডাকাতিয়া নদী খননের জন্য নির্ধারিত আছে। তৎপ্রেক্ষিতে BIWTA ডাকাতিয়া নদী খনন কাজ শুরু করেছে  বিধায় বাপাউবো কর্তৃক ডাকাতিয়া নদী খননের বিষয়ে কোন কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা নেই। 
	-
	-
	প্রতিশ্রুতিটি বর্তমানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাপাউবো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন নয়। প্রতিশ্রুতিটির আংশিক নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতায় BIWTA  কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন। এমতাবস্থায়, প্রতিশ্রুতিটি সমীক্ষার আলোকে বাস্তবায়নযোগ্য প্রতিশ্রুতিতে অর্ন্তভূক্ত করা যেতে পারে। 

	৪০।

	মিষ্টি পানির অভাবে শুকনা মৌসুমে কৃষি কাজ করা যাবে না।  তাই হাজা-মজা খাল পুনঃখনন ও খাস জমিতে পুকুর খনন করে সেচের ব্যবস্থা করা।
	০৬/০৫/২০১০
বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়
	· প্রতিশ্রুতি মোতাবেক হাজা-মজা খাল পুনঃখননের লক্ষ্যে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য ১টি প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়ন করে ১৯/০৬/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়। ২৯/০৫/২০১৩ তারিখে তা পুনর্গঠন করে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়।
· ফান্ডের অর্থ স্বল্পতার কারণে প্রকল্পে বরাদ্দ প্রদান সম্ভব নয় বিধায় নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্প গ্রহণের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়।
· এমতাবস্থায়, সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য “বরগুনা জেলায় উপকূলীয় পোল্ডারসমূহে সেচ কাজের জন্য খাল পুনঃখনন” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে ১৮/০৬/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়। ২১/০৩/২০১৬ তারিখে তা পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।
· ৬১.৩৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রকল্পটি ০৩/০৪/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল এপ্রিল, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১। অনুমোদিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব‌্যয় ৬১.১৮ কোটি টাকা।
· প্রকল্পটির আওতায় ৫৩২.৩২ কিমি দৈর্ঘ্যে ১৬০টি খাল পুনঃখনন ও ৫০টি স্লুইস গেইট মেরামতের  সংস্থান রাখা হয়েছে।
· প্রকল্পটির মোট প্যাকেজ ১১ টি। সবগুলোরই কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
· আর্থিক অগ্রগতি ৪২৪৯.৪৬ লক্ষ টাকা।
	৭০.০০%
	৭৩.০০%
	

	৪১।
	সরাইল উপজেলায় বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করা। 
	১২/৫/২০১০
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়
	· প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইলে বাঁধ নির্মাণের জন্য একটি ডিপিপি ফেব্রুয়ারি, ২০১২ তে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়। মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত যাচাই সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাঁধের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রনয়ন করে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২৩/০১/২০১৩ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়।
· ফান্ডের অর্থ স্বল্পতার কারণে প্রকল্পে বরাদ্দ প্রদান সম্ভব নয় বিধায় নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্প গ্রহণের জন্য ১৫/০৫/২০১৪ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়।
· এমতাবস্থায়, সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য ২৭/০৭/২০১৭ গঠিত কারিগরী কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে “ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় সরাইল উপজেলায় বাঁধ নির্মাণ (জয়ধরকান্দি-তেলিকান্দি)” শীর্ষক প্রকল্পের ৩২.১৮ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়।
· ডিপিপিটি গত ১৮/০৩/২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পটির ডিপিপি’র উপর ১৪/০৪/২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে এপ্রাইজাল সভা অনুষ্ঠিত হয়। 
· গত ২৩/০৭/২০১৮ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়।  
· অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ০৭/০৯/২০১৮ তারিখে পাসম হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।
· ০১/১০/২০১৮ তারিখে ২৬.৮৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রকল্পটি মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় মহোদয় কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্পটির ডিপিপিভুক্ত ভৌত কাজের মোট ৩টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করে ১টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। দরপত্র মূল‌্যায়ন শেষে ২টি প‌্যাকেজের সর্বনিম্ন যোগ‌্য দর ডিপিপিতে সংস্থানকৃত ব‌্যয়কে অতিক্রম করায় কার্যাদেশ প্রদানের পূর্বে ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এমতাবস্থায়, জুন, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি প্রনয়ন করে ১৯/০৮/২০১৯ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ১৮/০৯/২০১৯ তারিখে মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তমতে ৩নং প্যাকেজের ব্যাপারে কারিগরী কমিটির মতামতসহ সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ০৩/০৩/২০২০ তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে পুনর্গঠিত আরডিপিপি ২১/০৬/২০২০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে আরডিপিপি অনুমোদন লাভ করে। সংশোধিত প্রকল্প ব‌্যয় ২৯৮৫.৭০ লক্ষ টাকা
· প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত। 
· প্রকল্পটির আওতায় সরাইল উপজেলার তিতাস নদীর উভয় তীরে ৩.৪৮৩ কিমি নতুন বাঁধ ঢাল প্রতিরক্ষাসহ নির্মাণ এবং ৬৩০ মিটার পুরাতন বাঁধ মেরামত করা হবে। আর্থিক অগ্রগতি ৯৯৮.৪১ লক্ষ টাকা।
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	৪২।
(ক)

	যমুনা এবং বাঙ্গালী নদীর ভাঙ্গনরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে ৩টি প্রকল্প যাতে বাস্তবায়িত হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া হবে।

	২৬/০৮/২০১৭
	· প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বাঙ্গালী নদীর ভাঙ্গন রোধে “বগুড়া জেলায় বাঙ্গালী নদীর ডান ও বামতীরে নদী তীর সংরক্ষণ” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি পাসম’তে দাখিল করা হয়েছিল। গত ২০/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত যাচাই সভায় বাঙ্গালী নদীর শুধু বগুড়া জেলার ৯৯.০০ কিমি পুনঃখনন না করে অফটেক হতে আউটফল পর্যন্ত খননের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এর প্রেক্ষিতে যথাযথ নিষ্কাশন ও নৌ-পথ উন্নয়নের লক্ষে বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোড়-হুরাসাগর সিস্টেম হয়ে যমুনা নদীতে পতিত হওয়া পর্যন্ত মোট ২১৭.০০ কিমি দৈর্ঘ্য নদী খনন করতঃ নাব্যতা ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উপরোক্ত সিস্টেম গাইবান্ধা, বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ জেলায় বিস্তৃত। 
· এমতবস্থায়, তিনটি জেলা ব্যাপী এই রিভার সিস্টেম পুনঃখনন এর জন‌্য উপাত্ত সংগ্রহ পূর্বক নকশা প্রনয়ন করে “বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোর-হুরাসাগর নদী সিস্টেম ড্রেজিং/পুনঃখনন ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প” এর ডিপিপি বোর্ডে দাখিল করা হয় এবং ১১/০৯/২০১৮ তারিখে ডিপিপিটি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। 
· পাসম হতে ১৯/০৯/২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। ১৮/১০/২০১৮ তারিখে দাখিলকৃত ডিপিপির উপর পরিকল্পনা কমিশনে এপ্রাইজাল সভা অনুষ্ঠিত হয়। 
· ০১/১১/২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। 
· গত ০৭/১১/২০১৮ তারিখে একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদন লাভ করে। প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩৩৫৬০.০০ লক্ষ টাকা। মেয়াদকাল নভেম্বর ২০১৮ হতে জুন, ২০২২। প্রকল্পের নদী তীর সংরক্ষণ কাজের ২৩টি প‌্যাকেজের মধ‌্যে ২২টির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পভূক্ত নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন কাজ অর্পিত ক্রয়কাজ হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ‌্যমে বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাথে ১৪/১০/২০২০ ইং তারিখে MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে।
· প্রকল্পের নদী তীর সংরক্ষণ কাজ চলমান।
· আর্থিক অগ্রগতি ২২৮৬.৮৪ লক্ষ টাকা।
	০.৯৮%
	২.৪২%
	

	৪২।
(খ)

	যমুনা এবং বাঙ্গালী নদীর ভাঙ্গনরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে ৩টি প্রকল্প যাতে বাস্তবায়িত হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া হবে।

	২৬/০৮/২০১৭
	· যমুনা নদীর নিয়মিত মরফোলোজিক্যাল পরিবর্তনের কারনে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অংশে ভাঙ্গনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। এর প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত ২৬/০৮/২০১৭ তারিখে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির আলোক যমুনা নদীর ডান তীরে ভাঙ্গন রোধ এবং নদী হতে ভূমি পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত “বগুড়া জেলার যমুনা নদীতে ড্রেজিংকরণ ও ক্রসবার নির্মাণের মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধার” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি ২৪/০৯/২০১৮ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে গত ১৬/১০/২০১৮ তারিখে মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়। 
· যাচাই সভায় কুড়িগ্রাম জেলার নুনখাওয়া হতে রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদী ড্রেজিং এবং ক্রসবার নির্মাণের মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধারের প্রকল্প প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে প্রেক্ষিতে ১ম পর্যায়ে কুড়িগ্রাম জেলার নুনখাওয়া হতে সিরাজগঞ্জে বঙ্গবন্ধু সেতু পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র এবং যমুনা নদী ড্রেজিং ও ক্রসবার নির্মাণের মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধারের প্রকল্প গ্রহণের স্বার্থে বোর্ড হতে কারিগরী কমিটি গঠন করা হয়। তবে এত বৃহৎ কলেবরে প্রকল্প গ্রহণের জন্য অনেক সময় প্রয়োজন হবে। এছাড়াও, প্রকল্পটির কলেবর বৃদ্ধির ফলে প্রকল্পটি কেবলমাত্র বগুড়া জেলায় বিস্তৃত না থেকে কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত হচ্ছে।
· এমতাবস্থায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বগুড়া জেলায় গৃহীতব‌্য ২য় প্রকল্প হিসেবে বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর অরক্ষিত তীর এবং বিদ‌্যমান ক্ষতিগ্রস্থ তীর সংরক্ষণ কাজ সমূহের মেরামতের জন‌্য ৮৩২.২৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব‌্যয়ের “বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ ও পুর্নবাসন” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি ১৮/০৩/২০১৯ তারিখে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়। তৎপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা কমিশনে গত ১৬/০৯/২০১৯ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধিসহ ১টি কমিটি গঠন করে কমিটি দ্বারা প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক প্রস্তাবিত কিছু অঙ্গের যৌক্তিকতা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অতঃপর ডিপিপি পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত হয়।
· কমিটি ০৭/১১/২০১৯ তারিখে প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করে। কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে প্রকল্পের ব‌্যয়ের যৌক্তিকতা নির্ধারণের জন‌্য প্রধান প্রকৌশলী, নকশাকে আহবায়ক করে একটি কারিগরী কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ০৪/০৯/২০২০ তারিখে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছে। কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে নকশা সংশোধন প্রক্রিয়াধীন। 
	-
	-
	

	৪২।
(গ)

	যমুনা এবং বাঙ্গালী নদীর ভাঙ্গনরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে ৩টি প্রকল্প যাতে বাস্তবায়িত হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া হবে।

	২৬/০৮/২০১৭
	· প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ৩য় প্রকল্প হিসেবে বগুড়া জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করতোয়া নদী পুনঃখননের মাধ্যমে নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনা, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন ও সেচ সুবিধার উন্নয়ন এর মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে “করতোয়া নদী উন্নয়ন প্রকল্প” শীর্ষক প্রকল্পের  ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়।  
· “গজারিয়া নদী পূনঃখনন” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপির উপর গত ১২/০৯/২০১৭ তারিখে পাসমতে অনুষ্ঠিত যাচাই সভায় গজারিয়া নদী পূনঃখনন কাজটি “করতোয়া নদী উন্নয়ন প্রকল্প” এর ডিপিপিতে অন্তর্ভূক্ত করে ডিপিপি দাখিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 
· বেলা’র রিটের বিপরীতে মহামান্য হাইকোর্ট এর রায়ে করতোয়া নদীকে CS ম্যাপ অনুযায়ী পুনরজ্জীবিত করার নির্দেশনা রয়েছে। সেই মোতাবেক বগুড়া জেলা অংশে ১৮০ টি CS ম্যাপ সংগ্রহ করা হয় এবং CS  ম্যাপ থেকে নদীর প্রকৃত প্রশস্ততা নির্ধারণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। 
· মহামান্য হাইকোর্ট এর নির্দেশনার প্রতিফলন সাপেক্ষে ডিপিপি পূনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন করে ১৯/০৭/২০১৮ তারিখে বাপাউবোতে দাখিল করা হয়। গত ২৮/০৮/২০১৮ তারিখে উক্ত প্রকল্পের উপর বোর্ড পর্যায়ে যাচাই-বাছাই সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপিটি সংশোধনপূর্বক ০৯/০৯/২০১৮ তারিখে পুনরায় বোর্ডে দাখিল করা হয়। ১২/০৯/২০১৮ তারিখে ডিপিপিটি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। 
· ১৬/১০/২০১৮ তারিখে মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়। যাচাই সভায় প্রকল্পের ডিপিপিতে জমি অধিগ্রহণ বিষয়ক জেলা প্রশাসনের প্রত‌্যয়ন পত্র অর্ন্তভূক্তকরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সে মোতাবেক জেলা প্রশাসন হতে প্রত‌্যয়ন প্রাপ্তির পর ০৩/০৪/২০১৯ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয় এবং পরবর্তীতে তা পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত জনবল (আউটসোর্সিং) এর বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতির প্রয়োজন হয়। এ বিষয়ে গত ১৩/১১/২০১৯ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়।
· অদ‌্যবধি পিইসি সভা অনুষ্ঠিত না হওয়ায় শিডিউল রেট হালনাগাদ করে পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে বিবেচনাধীন রয়েছে।
	-
	-
	

	৪৩।
	জয়পুরহাট জেলার ছোট যমুনা, তুলসীগঙ্গা, ও শ্রী নদী পুনঃ খনন এবং রাবার ড্যাম নির্মাণ
	২২/০১/২০১২ 
জয়পুরহাট সফরকালে
	· জেলা প্রশাসক জয়পুরহাটের কার্যালয়ে ১২/০৪/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় জয়পুরহাট জেলার ছোট যমুনা, তুলসীগঙ্গা, ও শ্রী নদী পুনঃ খনন এবং রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্পের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহন করার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, জয়পুরহাটকে অবহিত করা হয়। জাতীয় পানি নীতি অনুযায়ী স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিশ্রুতিটি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এমতবস্থায় এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে ০২/১০/২০১২ তারিখে ৩৩.০৭১.০৪৬.৪২.০০.০০১.২০১১-২২১(২) নং স্মারকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। 
· এর প্রেক্ষিতে গঠিত কারিগরী কমিটি ২৯/১২/২০১৫ তারিখে প্রতিবেদন প্রদান করেন যার আলোকে ডিপিপি প্রনয়ন পূর্বক সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তে পাসমতে দাখিল করা হয়। গত ২১/১১/২০১৬ তারিখের মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত যাচাই সভায় হালনাগাদ সিডিউল রেট ব্যাবহার করে এবং বাংলা ভাষায় উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (ডিপিপি) পুর্নগঠন করার জন্য বলা হয়। উপরোক্ত নির্দেশনা মোতাবেক ১৩৪৪১.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি প্রণয়ন করে গত ১৮/০২/২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছিল। গত ২৪/০৭/২০১৮  তারিখে প্রকল্পটির উপর  পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। 
· পরিকল্পনা কমিশনের একনেক উইং এর নির্দেশনা ০১/১১/২০১৮ তারিখে ডিপিপিটি পুনরায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।
· প্রকল্পটি ০৫/০৩/২০১৯ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করে। ১০/০৬/২০১৯ তারিখে প্রকল্প অনুমোদনের জিও জারী হয়।
· প্রকল্পের ১০টি প‌্যাকেজের মধ‌্যে ৬টির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। মার্চ, ২০২০ হতে প্রকল্পের কাজের বাস্তবায়ন আরম্ভ হয়েছে। অবশিষ্ট ৪টি প‌্যাকেজের দরপত্র আহবান করে ১৮/১০/২০২০ তারিখে গৃহীত হয়েছে। দরপত্র মূল‌্যায়ন চলমান।
· আর্থিক অগ্রগতি ২৩৩.৫৭ লক্ষ টাকা।
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	৪৪।
	চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ। 
	৩১/০৩/২০১১
ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে
	· চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়ীবাঁধ নির্মাণের জন্য প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে ২০১২ ও ২০১৫ সালে ২ দফায় পরিকল্পনা কমিশনে দাখিল করা হয়। ১ম দফায় ২০১২ সালে কারিগরী প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত করার ও ২য় দফায় ২০১৫ সালে ডিপিপি-তে ড্রেজিং কাজ অন্তর্ভুক্তকরণের নির্দেশনা দিয়ে পরিকল্পনা কমিশন হতে ডিপিপি ফেরত প্রদান করা হয়।
· ২য় দফার নির্দেশনার প্রেক্ষিতে প্রকল্পে ড্রেজিং কাজ অন্তর্ভুক্তকরণের লক্ষ্যে অক্টোবর, ২০১৫ মাসে পুনরায় একটি কারিগরী কমিটি গঠন করা হয় এবং কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদনের আলোকে নতুন করে ডিপিপি প্রণয়ন করে ০৫/০৩/২০১৮ তারিখে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়।
· ৪৩৭.৮৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের “ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলাধীন চরআলগী ইউনিয়নের চতুর্দিকে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপিতে জমি অধিগ্রহণ করে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ, ব্রহ্মপুত্র নদের তীর সংরক্ষণ এবং ব্রহ্মপুত্র নদ ড্রেজিং এর সংস্থান রাখা হয়েছে।
· প্রকল্পের ডিপিপি’র উপর ২১/০৩/২০১৮ তারিখে মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভায় ব্রহ্মপুত্র নদী ড্রেজিং কার্যক্রমটি নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত হবে বিধায় তা এ প্রকল্প হতে বাদ দেয়ার সুপারিশ করা হয়। সে আলোকে ১৫৬ কোটি টাকার ডিপিপি ১৬/০৭/২০১৮ তারিখে পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে। 
· ২০/০৮/২০১৮ তারিখে পাসম হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। ২১/১০/২০১৮ তারিখে এপ্রাইজাল সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৭/১০/২০১৮ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়।
· গত ১১/০৪/১৯ তারিখে প্রকল্পটি মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব‌্যয় ৪৩৯৭.১১ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জানুয়ারী, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত। 
· প্রকল্পের সব প‌্যাকেজের (৯টি) কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন ও মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে। সে প্রেক্ষিতে বোর্ড হতে ১টি কারিগরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। 
· আর্থিক অগ্রগতি ৭৩৬.৫০ লক্ষ টাকা।
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	৪৫।
	তিতাস নদী খনন 

	০৭/১১/২০১০ 
কুমিল্লার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়
	· বিগত ০৮/০৫/২০১২ তারিখে কুমিল্লা জেলার তিতাস নদী পুনঃখননের জন্য ১টি ডিপিপি প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলেও পরবর্তীতে কারিগরী, সামাজিক, পরিবেশ ও অর্থনৈতিক সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য তা ফেরত প্রদান করা হয়। সে প্রেক্ষিতে কারিগরী কমিটির মাধ্যমে সমীক্ষা করে “কুমিল্লা জেলার তিতাস ও হোমনা উপজেলায় তিতাস নদী পুনঃখনন” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়।
· ৭৬.০০ কোটি টাকার প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রকল্পটিতে ৪২.৬০ কিমি দৈর্ঘ্যে তিতাস নদী পুনঃখননের সংস্থান রাখা হয়।
· প্রকল্পটির ডিপিপি’র উপর মন্ত্রণালয়ে গত ১০/০৫/২০১৮ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়।
· যাচাই সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি ১৩/০৮/২০১৮ তারিখে পাসমতে প্রেরণ করা হয়। ২০/০৮/২০১৮ তারিখে পাসম হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।
· “কুমিল্লা জেলার তিতাস ও হোমনা উপজেলায় তিতাস নদী পুনঃখনন” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে গত ০৪/১০/২০১৮ তারিখে ডিপিপির উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণীর আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয় এবং পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে  প্রকল্পের প্রাক্কলন সম্পর্কিত প্রধান প্রকৌশলী, নকশা প্রদত্ত ১ টি প্রত্যয়ন পত্র  সংযুক্ত করতঃ পরবর্তীতে আরো কিছু সংশোধন করে পুর্নগঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে দাখিল করা হয়। গত ০৫/০৫/২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন হতে নদীর গতিপথে ৮টি ব্রীজের ফাউন্ডেশন ট্রীটমেন্ট এর ব‌্যাপারে জানতে চাওয়া হলে পূর্ণাঙ্গ জবাব সমেত ডিপিপি পুনর্গঠনসহ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পের ১১টি ব্রীজের ফাউন্ডেশন ট্রীটমেন্টের নকশা রিভিউ করায় প্রকল্প ব‌্যয় ৪৯.০০ কোটি টাকা হতে ব‌্যয় ৭৭.০০ কোটি টাকা উন্নীত হয়। এমতাবস্থায়, পরিকল্পনা কমিশনে পুনরায় ০৬/১১/২০১৯ খ্রিঃ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। 
· পিইসি সভার সিদ্ধান্তমতে ৩০/১২/২০১৯ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি পাসমে দাখিল করা হয়।
· প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৬.২৫ কোটি টাকা ও মেয়াদকাল জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২২।
· প্রকল্পটি ২১/০৭/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পভূক্ত মোট ১৭টি প্যাকেজের মধ্যে ১৫টির দরপত্র ইতোমধ্যে আহবান করে ইতোমধ‌্যে ১০টির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। 
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	৪৬।
	সন্দ্বীপ-উড়িরচর ক্রসড্যামের সম্ভাব্যতা যাচাই করে সন্দ্বীপের কোন ক্ষতি না হলে নির্মাণ করা। 

	১৮/০২/২০১২
চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়
	· সন্দ্বীপ-উড়িরচর নোয়াখালী এলাকায় CDSP প্রকল্পের অর্থায়নে IWM কর্তৃক একটি সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। সমীক্ষায় ৪টি ক্রসড্যাম এর স্থান নির্দিষ্ট করা হয়। ক্রসড্যামসমূহ- ১) উড়িরচর-নোয়াখালী, ২) নোয়াখালী জাহাজের চর, ৩) জাহাজের চর সন্দ্বীপ, ৪)  সন্দ্বীপ-উড়িরচর।
· ৪টি ক্রসড্যামের মধ্যে ১ম পর্যায়ে ৬৮৩.১৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সন্দ্বীপ-উড়িরচর ক্রসড্যাম (এ্যাপ্রোচ রোডসহ) নির্মাণের জন্য প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়ন করে প্রথমে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (BCCRF) এর অর্থায়নের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে এবং পরবর্তীতে অর্থায়নের জন্য বিশ্বব্যাংকের নিকট দাখিল করা হয়। বিশ্বব্যাংক অর্থায়ন চূড়ান্ত করার পুর্বে প্রকল্পের অনুকূলে যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়েছে তার গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে মতামত দেয়ার জন্য ১টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করে। বিশ্বব্যাংকের পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবের ভিত্তিতে “১ম পর্যায়ে উড়িরচর-নোয়াখালী ক্রসড্যাম নির্মাণের পর উহার Sustainability পর্যবেক্ষণ করে ২য় পর্যায়ে সন্দ্বীপ-উড়িরচর ক্রসড্যাম নির্মাণ প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়”। সিদ্ধান্তের আলোকে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পুনরায় উড়িরচর-নোয়াখালী ক্রসড্যাম এর বিস্তারিত সমীক্ষা ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে সমাপ্ত করা হয়। সমীক্ষা মতে, উক্ত ক্রসড্যামটি বাস্তবায়িত হলে সন্দ্বীপ-উড়িরচর-নোয়াখালী এলাকার মরফোলজিক্যাল আমূল পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে এই ক্রসড্যামটি বাস্তবায়নের পর নতুন অবস্থার প্রেক্ষিতে পুনরায় স্টাডি করে পরবর্তীতে বাকী ক্রসড্যামসমূহ নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হবে।
· সমীক্ষার সুপারিশ অনুযায়ী উড়িরচর-নোয়াখালী ক্রসড্যাম নির্মাণের লক্ষ্যে বৈদেশিক অর্থায়ন প্রাপ্তির জন্য ১টি PDPP প্রস্তুত করে ২০১৫ সালে পরিকল্পনা কমিশনে এবং ERD তে প্রেরণ করা হয়। বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির কোন আশ্বাস না পাওয়ায় ৭৮৪.৩০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত “উড়িরচর-নোয়াখালী ক্রসড্যাম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে ১৬/১০/২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়। ডিপিপিটি ২৭/১২/২০১৭ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় জনবলের অনুমোদন গত ০৩/০৫/২০১৮ তারিখে অর্থ বিভাগ থেকে পাওয়া গেছে।
· গত ১২/০৭/২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে এপ্রাইজাল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। 
· এপ্রাইজাল সভার সিদ্ধান্ত অর্ন্তভূক্ত করে পুর্ণগঠিত ডিপিপি গত ০৮/০৮/২০১৮ ইং তারিখে পাসমতে প্রেরণ করা হয়। 
· পাসম হতে ২০/০৮/২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। ২০/০১/২০১৯ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুর্নগঠিত ডিপিপি ০৫/০৩/২০১৯ তারিখে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়। তবে পিইসি সভায় চাহিত পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র এখনো না পাওয়ায় ডিপিপিতে সংযোজন করা সম্ভব হয়নি। ২৩/০৭/২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন হতে পত্র মারফত পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রসহ ডিপিপি দাখিলের নির্দেশনা দেয়া হয়।
· মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ অনুযায়ী ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়া ত্বরাণ্বিত করার স্বার্থে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র আবেদন ও ফি পরিশোধের ডকুমেন্টসহ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে দাখিল করা হয়েছে। উল্লেখ‌্য, পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ছাড়পত্র প্রদানের জন‌্য EIA সম্পাদনপূর্বক তা পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সে মোতাবেক অনুমোদিত ToR এর আলোকে প্রকল্পের EIA প্রতিবেদন প্রস্তুতের লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (DevCon) নিয়োগ করা হয়। ৩০/০৬/২০২০ তারিখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সমীক্ষা সম্পন্ন হয়। পরামর্শক কর্তৃক দাখিলকৃত EIA Report বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগীয় দপ্তর হতে সদর দপ্তরে এতদবিষয়ে মতামত প্রেরিত হয়েছে। এমতাবস্থায়, শীঘ্রই এতদবিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরে সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং তৎপ্রেক্ষিতে প্রকল্প গ্রহণের ছাড়পত্র পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। 
	
	

	৪৭।
	কুড়িগ্রামের ধরলা, তিস্তা ও দুধকুমার নদীতে নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড্রেজিংকরণ 
	০৬/৩/২০১০
কুড়িগ্রাম জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়
	· “ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আগষ্ট, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত দেশের ২৪টি গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদীর ড্রেজিং বিষয়ে সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়। উক্ত সমীক্ষা মতে, ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও দুধকুমার নদীর মোট ৪৬৩.০০ কিমি দৈর্ঘ্যের মধ্যে ৪০২.৪১ কিমি দৈর্ঘ্য ড্রেজিং বাবদ ২৬১২৬৩.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন। 
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার আলোকে দেশব্যাপী নদ-নদীসমূহ ক্যাপিটাল ড্রেজিং করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে গঠনকৃত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-এর প্রতিনিধিদের নিয়ে ড্রেজিং সম্পর্কিত জাতীয় সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে ড্রেজিং মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নাধীন রয়েছে। মাস্টার প্ল্যান প্রণীত হলে সে মোতাবেক সরকারের অগ্রাধিকারের প্রেক্ষিতে নদী ড্রেজিং করার  ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
· ধরলা ও দুধকুমার নদীর ড্রেজিং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/বিআইডব্লিওটিএ বাস্তবায়ন করছে।
	
	

	৪৮।
	কুড়িগ্রাম জেলার ১৬টি নদ-নদী ড্রেজিং করে নাব্যতা বৃদ্ধি করা এবং দক্ষিণাঞ্চলের নতুন পায়রা সমুদ্রবন্দরের সাথে সরাসরি যোগাযোগ সৃষ্টি করা 

	০৭/০৯/২০১৬
	· কুড়িগ্রাম  জেলার  মধ্য  দিয়ে  প্রবাহিত ১৬টি নদ-নদী হলো- ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, ধরলা, দুধকুমার, গঙ্গাধর, নীলকমল, ফুলকুমার, বুড়িতিস্তা, সোনাভরী, বোয়ালমারী, হলহলিয়া, শিয়ালদহ, ধরনী, কালজানি, জালশিরা ও জিঞ্জিরাম। 
· ১৬টি নদীর মধ্যে ধরলা ও দুধকুমার নদীতে ড্রেজিং কার্যক্রম BIWTA কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। দুধকুমার নদীর উজানের অংশ কালজানি নদী নামে পরিচিত বিধায় দুধকুমার নদী খননের সাথে কালজানি নদীও খনন হবে।
· গভীরতা ও প্রশস্থতা ভাল থাকায় (শীতকালেও ১.৫-২.৫ মিটার পানি গভীরতা) পাহাড়ী নদী জিঞ্জিরাম ও ধরনী এ ড্রেজিং এর আপাতত প্রয়োজন নাই।
· “৬৪ টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়)” এর আওতায় ফুলকুমার, নীলকমল, বুড়িতিস্তা ও সোনাভরী নদী খনন কাজ চলমান। 
· তিস্তা নদী পুনঃখননের জন‌্য চীন সরকারের আর্থিক সহায়তায় সমীক্ষা সম্পন্ন করে পিডিপিপি (প্রাক্কলিত ব‌্যয়ঃ ৮২১০.৩০ কোটি টাকা) প্রনয়ন করে ইআরডি-তে প্রেরণ করা হয়েছে। ইআরডি’র বৈদেশিক সাহায‌্য অনুসন্ধান কমিটি ৫১তম সভায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের স্বার্থে soft loan সাহায‌্য প্রাপ্তির জন‌্য চীন সরকারকে অনুরোধ করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
· গঙ্গাধর নদীর পুনঃখনন কাজ “৬৪ টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (২য় পর্যায়)” এর ডিপিপিতে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। উক্ত ডিপিপি’র উপর মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে ডিপিপি ব‌্যয় ৮০০০.০০ কোটি টাকার বেশি হওয়ায় সাম্প্রতিক সময়ে পিডিপিপি প্রনয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে দাখিল করা হয়েছে।
· বোয়ালমারী, হলহলিয়া, শিয়ালদহ, জালশিরা নদীসমূহ সীমান্ত নদী এবং এ নদী সমূহের বাংলাদেশ অংশে খননযোগ‌্য দৈর্ঘ‌্য “৬৪ টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প” এর পরবর্তী পর্যায়সমূহে প্রস্তাব করা হবে।
	
	

	৪৯।
	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প গ্রহণ
	০৩/০৪/২০১১
কক্সবাজার জেলা সফরকালে
	· “কক্সবাজার শহর রক্ষা” শীর্ষক প্রকল্পটির উপর বিগত ০৫/০২/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভার আলোচনায় কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থা সমন্বিতভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ পূর্বক জরুরীভিত্তিতে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করে পরিকল্পনা কমিশনে পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২৩/১১/২০১৫ তারিখে কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে অনষ্ঠিত কক্সবাজার জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির নভেম্বর ২০১৫ মাসের সভায় জেলার পর্যটন শিল্পের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন না করার বিষয়ে সর্বসম্মত গৃহিত সিদ্ধান্ত হয়। ১৮/১২/২০১৬ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয় এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায়ও এ বিষয়ে কতিপয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 
· পরবর্তীতে ১২-০১-২০১৭ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে  “কক্সবাজার শহর রক্ষা” প্রকল্পের উপর সমন্বিত প্রকল্প গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নে গণপূর্ত মন্ত্রণালয় তথা কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ মুখ্য ভূমিকা পালন করবে, পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রকল্প এলাকায় ভাঙনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান/বিভাগ প্রকল্পের সমন্বিত ডিপিপি প্রণয়ন করে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দাখিল করবে মর্মে সুপরিশ গৃহিত হয়। এক্ষেত্রে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপর কোনো দায়িত্ব প্রদান করা হলে তা বাস্তবায়ন করা হবে মর্মেও সভায় আলোচনা হয়।
· ১৬/০৪/২০১৭ তারিখে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ‘চার্টার অব ডিউটিজ’ অনুসারে উল্লেখিত বিষয়টি কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের উপর বর্তায় না এবং  এর আওতাভূক্ত অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করে।
· ০৫/০৭/২০১৮ তারিখে অত্র মন্ত্রণালয় হতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে এ বিষয়ে পরবর্তী নির্দেশনা প্রদানের জন্য একটি পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
· বাপাউবো হতে ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে ৩৭১.২৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে “Feasibility Study for Protection & Development of Cox’sbazar Sea Beach” শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প সম্পাদন করা হয়।
· সমীক্ষা প্রতিবেদনের আলোকে ২০৪১.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব‌্যয়ে “কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত ভাঙ্গন প্রতিরক্ষা এবং টেকসই ও পরিবেশবান্ধব সৌন্দর্যবর্ধন” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে, যা মন্ত্রণালয়ে দাখিলের জন‌্য বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। 
	
	





মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন (সমীক্ষা সমাপ্তির পর প্রণয়নতব্য ডিপিপি)

	ক্রমিক নং
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা
	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান 
	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা
	মন্তব্য

	১
	২
	৩
	৪
	৫

	৫০।
	সন্দ্বীপ-কোম্পানীগঞ্জ সড়কবাঁধ নির্মাণ।

	১৮/০২/২০১২
চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়;
	৪৪ নং ক্রমিকে প্রতিশ্রুতিসমূহ বাস্তবায়িত হলে সন্দ্বীপ-কোম্পানীগঞ্জ সড়ক যোগাযোগ স্থাপন হবে। 
	উড়িরচর-নোয়াখালী ক্রসড্যাম প্রকল্পের ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। 

	৫১।

	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা নদী ড্রেজিং করা। 

	২০/০৩/২০১১ নারায়ণগঞ্জ জেলা সফরকালে
	· বিগত ১৭/০৯/২০১৮ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের (পাসম) সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২৬/০৯/২০১৮ তারিখে নৌপরিবহন ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে একটি যৌথ সভা হয়। উক্ত সভায় আলোচনা হয় যে, শীতলক্ষ্যা নদীর ড্রেজিং সংক্রান্ত একটি প্রকল্প BIWTA কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন। BIWTA কর্তৃক বুড়িগঙ্গা নদীর ড্রেজিং সংক্রান্ত একটি সমীক্ষা প্রকল্পও চলমান। সভায় BIWTA প্রতিনিধি জানান, শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা নদী উল্লেখযোগ্য নৌরুট বিধায় এই নদী দুটির নাব্যতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ড্রেজিং BIWTA করে আসছে। বর্তমানে ‘ড্রেজিং মাস্টারপ্ল্যান কনসেপ্ট’ অনুযায়ী শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা নদীর ড্রেজিং কাজও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/ BIWTA-এর উপর বর্তায়। উল্লেখ্য, বুড়িগঙ্গার পানি প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য পাসম হতে “বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার  প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম)” শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে। এমতাবস্থায় প্রতিশ্রুতিটি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য প্রতিশ্রুতির তালিকা হতে বাদ দেয়া যেতে পারে।
	



C:\Users\Superadmin\Desktop\PM Commitment Project Progress November, 2020.docx
C:\Users\Superadmin\Desktop\PM Commitment Project Progress November, 2020.docx		
